প্রকাশক £ 
গোলালদাস মজুমদার 
ড়. এম. লাইব্রেরী 
৪২, বিধান সরণী 
কাঁলকাতা-৭০০০০৬ 


মুদ্রক £ 
হরিপদ পাত্র 
সত্যনারায়ণ প্রেস 

১, রমাপগ্রসাদ রায় লেন 
কলিকাতা-৭০০০০৬ 


প্রচ্ছদ $ 
পৃণেশ্দু পত্রণ 


প্রথম সংস্করণ £ 
সেপ্টেম্বর ১৯৬০ (মহালয়া) 


তোমার ভালবাসা পেলে 


সুচীপত্র 


সাপের মুখে চুদ্বন (সাপের মুখে চুম্বন চেয়েছি বার,বার ) ৯১ 
ধ্বংস আমার এ জীবন (বাদল ঝরা বৈকালি_স্বপ্ন ঝরা") ১০ 
দশমশীর চাঁদ (মা যাবেন *বশুর-বাঁড় বিষ্ণবেপথু অন্তরে ) ১১ 
শ্রীরাধিকার প্রেম (জীবন-যৌবনে এসেছে জরা ) ৯২ 
ভোরের সুযেণদয় (সাগরের জল লোনা--তাই দেখে তোমরা ) ১৩ 
01) 1. [019911)10 ৪]111৮ 01 6100. 'ম1)9 ( তুম আসবে ক আসবে") ১৫ 
সবুজ স্বপ্নের দেশে (সবুজ স্বপ্নের দেশে পাঁথবীর ওপারে ) ৯ 
সন্তান জন্ম দিতে দিতে (শক্ীন আর ময়ূরের পাখনা দিয়ে) ১৯ 
ডাইনীর প্রেম আলেয়ার আগুন (ডাইনীর প্রেম আর আলোর আগুন) ২০ 
অনেক বছর পরে ( অনেক বছর পরে-_খু*জে পেয়োছি তোমাকে ) ২১ 
তোমার জন্মাদদনে আমন্ত্রণ যাঁদ পাই (তোমার জন্মাদন কোন শুভ লগ্নে) ২৩ 
তোমার ভালবাসা পেলে (তোমার ভালবাসা পেলে) ২৪ 
মনকে প্রস্তুত করো নার” (অনেক দিন ভেবোছি অনেক কথা বলব_) ২৪(খ) 
গভবিতণ বিহগী গভ'যন্ত্রণায় কাতরা (রাতজাগা পাখিরা এখন:*) ২৫ 
হ্যাঁরয়েট ওয়েস্ট ক্লক-এর প্রতি ( আকাশের সূর্যকে ভালবাসলে-_) ২৬ 
সূর্যকে ভালবাসলে (সয'কে ভালবাসলে ) ২৭ 
যাঁদ ডুবে যায় আকাশের চাঁদ (যাঁদ ডুবে যায় আকাশের চাঁদ ) ৮" 
বেইরুটে এক রাত (লেপ্রসী, ব্রাড ক্যান্সার নয় িউবারাকউলিাসিস-এ-**) ৩০ 
নয়ানের অশ্র: উষ্ণ ( পেট্রম্যান্সের আলো এসে পড়েছে ) ০১ 
প্রসব যন্রণায় কে'দে ওঠে ( সাডার স্ট্রীট আর কাঁড: স্ট্রীটের ) ২ 
বাদলঝরা শ্রাবণ সন্ধ্যায় (হুয়াংহো নদীর তরে মরা শব নিয়ে) ৩৩ 
ভোরের কলাঁক্কত আঁচল (পলাতক কোনো রাজবান্দনীকে-** ) ৩৫ 
তুমি আমাকে ভালবাসলে (তমি আমাকে ভালবাসলে আকাশে") ৩৬ 
রক্তজবা (ঘর ছেড়ে চলে যাব, ঘরছাড়া কোরলে তুম***) ৩৯ 
অবশেষে তোমাকে খুজে পেলাম ( অবশেষে তোমাকে খহীজে '*) ৪০ 


হেনারয়েটার চোখের জল (দরে মিনারে মিনারে লাল বাত জঞলে ) ৪ই 
জড়িয়ে পড়োছি তোমার আঁচলে ( জাঁড়য়ে পড়োছি আম-তোমার-") ৪৪ 
***0186 19 881809 100] 01107 0১৪ ০$০ ( চোখ দুটো আমাকে") ৪৬ 
কে*দেছিল রাজপথ (তোমার চোখের একফোঁটা অশ্রুজল ) 8৭ 
স্বাগত জানায় তোমার ভালবাসা ('্রকূট পর্বতের ঝোড়ো হাওয়ায়) ৪৯ 
ঘর বে*ধোঁছ মেঘের বুকে (ভালবাসা চাইলেই ভালবাসা পাব কনা.) ৫০ 


মেঘদূত আচাধ-কে 


তুমি চ'লে গেছ অনেকাঁদন, 
লুকোচুরি খেলছ মেঘের আড়ালে । 


ক্লান্ত পাঁখর ডানায় জীবনের শেষ আভষ্ান ।" 


লোখকার পরবতনঈ উপন্যাস 
মেঘের বুকে ঘর বেঁধেছি 


সাঁপের মুখে চুম্বন 


সাপের মুখের চুম্বন চেয়েছি বারবার 
পেয়োছি শুধু ধাঁষতা নাগিনশর স্পর্শ আ'লঙ্গন । 
চরস-ভাঙ-, গাঁজা আর মদ এ-নেশায় 
আমার আসে না ঘুম ॥ 
হয় না জ্ঞানলহ”্ত কোন অলক-নগরণন । 
আ'ফফিমের নেশা কেটে গেছে আমার 
এবার আম চাই কাল-কেউটে আর 
গোখুরার দংশন ॥ 


রাঁধকার প্রেম পরজন্মে 
এবার চায় স্বর্গ বিলাসনদ মেনকার মন্খনে 
আর কাল কেউটের দংশনে, 
আম ঘাীময়ে থাকি কয়েক শতাব্দন ধরে 
তোমার শীতল বকের ওপর । 
আমার নেশার ঘুম যখোন ভেঙ্গে যাবে 
শতক দবাদশনর চাঁদ ক্লান্ত আকাশে । 
ধার্ধতা-নাগিনীর স্পর্শ আলিঙ্গন 
চিবক-গ্রববায় নিতম্ব-মন্থনে, 
ছহটর ঘন্টা কবরখানায় *** 
আর বাতাসে চন্দান-কাচ্ঠের ঘ্রাণ 
পৃাথবীর শবশানে । 
স্বাঠপ্নক-পপ্রয়ার জরায়; অক্ষত । 


২স আমার এ জীবন 


বাদল-ঝরা বৈকাল--স্বপ্ন-ঝরা শ্রাতপদের সন্ধ্যায় 
তুম এলে তখোন নিঝুম বষার রাত ! 
আঁবশ্রান্ত এ বর্ধার রাতে তুমি কেন এলে. 
ক্লান্ত পাখিরা ঝাপটায় ডানা-- 
বন্ধ হয়েছে ফেরঈওয়ালার হাঁক । 
ভরাযৌবনা [বদঃষী তন্বী নারী . 
শগাই-হারণশর চমকে-ওঠা চাহাঁন তোমার 
এবং আলুথালহ ভরা যৌবনের ক্লান্তির অবসাদ । 
হাওয়ায় উড়ছে তোমার সোনালন গুচ্ছ চুল-_ 
কেনো বলো এলে এই বর্ঝার নিঝুম রাতে 2 
পুজার ফল তুলতে এলে ভ্রোপদদর বেশে ! 
নতুন করে সাজাব তোমাকে 

হে দেব নতুন সাজে । 
আম হাল-ভাঙা নাঁবক, পথহারা পাঁথক 

আম পরাস্ত সোনক ; 
আম ক্ষুধার্ত আমায় দিতে পার 

শুধু একখানা রুটি । 
আম পিপাসায় হয়োছি কাতরা 

দিতে পার আমায় 
কমহ*ডপের এক ফোঁটা জল ! 
তুমি পাষাণ নও. তুমি তো দেবশ দ্রৌপদণ 
তুমি এলে সাইক্লোনের মতন বর্ধার ব্াতে 
ব্যার্যোমটারের পারদ তখন 1ছল জিরো িগ্রখতে ; 
র্যাডারেও পড়ে ?ন ধরা তুমি কোথায়, কতদরে 2 
1হরোসমার ভ্মকম্পনের মতন 

ধ্বংস আমার এ জীবন ! 


১০ 


দশমীর চাদ 


»মা যাবেন *বশুর-বাঁড় বিষ"্ণ-বেপথহ অন্তরে 
নীল আকাশের নঈচে-_ গঙ্গা, যমুনা, পদ্মা 
চরেবোতি ॥ 
মর্মর-প্রস্তর যুগের জীবন্ত জীব আর মানুষগহলো 

হমালয়ের হিমগরভে-১*০০, 
মহাদেবের,জটায় বান্দনশ গঙ্োত্রশ ॥ 
বান্দনশ “বনাডেল: বিহক্গ, বপন্ব, বিষণ্ণ 
সদ্য নবজাতক যন্ত্রণায় কাতরা--**** 
শহক্রা-দশমনর চাঁদ--সাপশত্খ যেন 
মুক্ত হা?সর পাহাড়ী পাগাঁল ঝণণ ; 
মদের প্লাসের মতন-- গ্রশসের মেয়েরা সুন্দর, 
তার চেয়ে আরও সুন্দর আকাশের মেঘ আর 
যৌবনা মেঘেনদী- 
শুরা দশমীর চাঁদ ! 
মা যাবেন *বশুর বাঁড়ি-_ 
শেষ প্রণাম- শেষ আশাবাদ । 


৯১৯ 


শ্ীবাধিকার প্রেম 


জশবন-যৌবনে এসেছে জরা 
জবালা আর যন্ত্রণায় প্রেতাত্মার বিষাক্ত ?ন*বাসে 
আমার লাঙস: দুটো ক্ষয় হয়ে যাবে 

ণনশ্বাস হবে রহদ্ধ । 
শ্রীরাঁধকার প্রেম যাঁদ ব্যথ হয় 
মদের প্লাস আর স্বপ্ন-ঝরা সোনাগাছি 
শপ্রন্সেস হাউস হবে আমার স্বপ্ন-আলয় ; 
প্যাধথাডন, মাযানডেক্স আভ্ডশম্ত জীবন 
তারপর ককণশ-কিন 'বষাক্ত ধাঁষতা নাগিননর দংশন । 
কড: স্ট্রীটের ওই সাজানো বাগান বাঁড়র হোটেলে 
স্বপ্ন-ঝরা সন্ধ্যায় ঘহমন্ত স্বাপ্নক-মন ; 
স্বপ্ন দোখ নিঝুম নগরীর বকে 
ডাঁলয়া-রজনশগন্ধা, আবল-স কান্ঠের পালহ্কে 
তোমার শশতল বুকের ওপর খেলা কার 'ছানামাঁন__ 
আমার সব নেশা কেটে যায়, সব ভয় ভেঙে যায় 


শুক্লা তৃতনয়ার চাঁদ যাঁদ সাত্য হয়, সত্য হয় যাঁদ 
শ্রীরাধকার প্রেম ॥ 
শরতের শুভ্র জ্যোৎস্নায় তুমি আর আম এবং 
আমাদের জন্মভূমি ভারতবষ*__ 
হয় ভেনাসে, নগ় সং্যালোকে হবে পর্ণ আধকার । 
সোঁদন পাাঁথাডন আর ম্যানডেক্স 1দয়ে তোমরা 
আমাকে আর 
ঘুম পাড়াতে পারবে না । 
শহর তৃতনয়ার চাঁদ যাঁদ সাতা হয়-__ 
পট্াঁসয়াম সাইনেড দিয়েও আমাকে 
মেরে ফেলতে পারবে না। 


মৃত্যু-ঘণ্টা বাজবে না সোঁদন পাঁথবশীর কবরখানায় 


শবশানে আর থাকবে না সোঁদন মৃতি- মানুষের চিতায় 
চদ্দন-কান্ঠের ঘ্রাণ ! 


১৩ 


ভোরের সুর্যোদয় 
( সব্রত, সৌমিত্র, সঞ্জয়কে মনে রেখে ) 


সাগরের জল লোনা-_-তাই দেখে তোমরা 

সাগরকে ভয় পেও না-_ 

অশান্ত সমুদ্র ক্ষ্যাপা উচ্ছ্বাস ; 

তোমরা যখন সাগর পাড় দিয়ে ওপারে যাবে 

হয়তো সোঁদন আম থাকবো না। 

1হরোিমার- নায়েগ্রা, গোবি সাহারা, আল-্পস হমালয়ে 
পোঁরয়ে ধাবে- 

পাবে শ্রীস-প্যারসের মেয়েদের ভালোবাসা । 

জবনকে ভালোবেসো, ভালবেসো পাঁথবশর মানুষ 

আঘাতে মমণীরত করো না কোন হৃদয়কে ; 

তোমরা নিশ্চয় বড হবে- আমার স্বপ্ন হবে সফল ॥ 

হবে 'ফরে পারিচয় 

ভামার বুকের মধ্যে কঈ জবালা তোমরা যোঁদন বড় হবে 

আম থাকবো না। 

থাকবে শুধু আমার শেষ শুভেচ্ছার আর অনন্ত আশনরবাদ । 

ভুল করো না অক্মফোডের ডিগ্রী নিতে, 

শনশ্চয় ভালোবাসা পাবে তোমরা সেদিন -** 

স্ুইডেন-গ্রশস-লণ্ডনের নবোঢ়া রৃপসঈ মেয়েদের । 

টেমস-এর ওপার থেকে ভেসে আসছে নাইটিঙ্গেলের কণ্ঠস্বর 

আম চলে যাব বহহদরে । 

জশীবন-যৌবনে শুধু একবার “মা বলে ডেকো-**** 

কাকে ! 

বড় হলে 'ীনশ্চয় বহঝবে কার কথা বলাছ । 

ণাবলেতের আকাশে শুক্লা একাদশনীর চাঁদ 

হলিউডের আকাশে শক্লা দবাদশীর চাঁদ-- 

সুইডেনের আকাশে শুক্লা পীর্ণমার চাঁদ 

এই কথাটি মনে রেখো- 


৯৩ 


আর মনে রেখো মানুষের প্রেম 

মানুষের ভালোবাসা । 
আপোলো-ভেনাস-লুনা-জুপিটার 
তোমরা চিরাঁদন শাশ্বত হ+য়ে থাকবে 
সকল শিশুর অন্তরে, 
ভোরে সষোদগ়্ের সাথে সাথে 
তোমরা যেয়ে পেশছাবে 
াবলেত-ওয়াশিংটন- সুইডেনের এয়ার পোর্টে 
ভুলে যেও না “ওকে শুধু একবার 
'মা" বলে ডাকতে-_ পালিত জননশীর অযাচিত আশীবাদ ॥ 
ভুলে যেও না পাথবীর জরাগ্রস্ত শিশুদের । 


সাগরের জল লোনা 
তাই দেখে তোমরা সাগরকে ভয় পেয়ো না। 


৯১৪ 
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তুম আসবে ?ক আসবে না জান না 
যন্ত্রণার জীবন ! 
শান্তির কপোতা তুমি এীশয়ার আকাশে 
পার্ক হোটেল আর িংজ-এ 
তোমার দেখা যাঁদ না পাই । 
ক্যাবারে ড্যাম্সার মদের প্লাসে চুমুক দিয়ে 
অধ“-উলঙ্গ হয়ে পড়ে আছে হোটেলের বারান্দায় | 
ময়না পাঁখ তখোনও শিস দিচ্ছে তোমার প্রতীক্ষায় ৷ 
আমার শরাগুুলো টনটন করছে, ভেনাস অবল-্গ্ত, 
চক্দ্রালোকে কোন এক গহাীন-গতুহার অন্তর-গভে" 
খুজে পেয়েছি তোমাকে । 


তাই তুম আকাশের চাঁদ, আকাশ-মনার তুমি 
তুম সপ্ত-শিখা ; 
বনাটয়া! আফ্রিকার গহশীন বনারণ্যে 
আমাকে একা ফেলে যেও না পাঁলয়ে 
তাহলে কোন এক 'হংস্ত্র বন্য কাক্রী মেয়ে 
আমার 'শরাগুলো ছিড়ে ফেলবে ; 
শোষণ করে নেবে আমার রক্ত-হাড়-মাংস ! 
রক্তশোষণকারণ ভ্য।মঠীপয়ারের মতন 
যেমন শোষণ করছে বুজোয়ার কালো হাত ॥ 
মদের গ্লাসে চুমুক দিলে 
যন্ত্রণা জীবনে আনে নতুন-স্পন্দন ! 
তোমার কাছে আঘাত পেলে 
আমার জন্যে তোলাই আছে 
গাঁণকার প্রেম, ক্যাবারে ড্যান্সারের 
মন-ভুলানো মদ; বাঁকা হাস ; 
আর 11051981019 910716 01 61009. 1179 ! 


৯৬ 


জ্যোৎস্নার আধো- আধো আঁধারে 
শুক্লা-চতুদ্শশর চাঁদন+-রাতে 
ানস্তব্ধতা "ছিন্র করে ভেসে আসছে 
ঝ*-ঝ* পোকার ডাক । 

আর বাগবাজারের ওই জেলেনন ডাগর ছহুশড় 
শশান-কালশর সামনে গান ধরেছে 

“মা আমায় পার করে দে 17 

চিক এমান সময় শক্রা-চতুর্দশশীর চাঁদ হাসছে 
আর আমি তোমার আঁচল ধরে দাঁড়িয়ে আছি 
গঙ্গার ওপারে, 

তুম এপারে ! 

তোমার-আঁচলের জাঁর-পাড় যাঁদ ছিড়ে যায় 
আম দুরন্ত অশান্ত বালকের মতন 

ডুবে যাব-_- 

যাঁদ থাকে গঙ্গার চোরা-বান । 


পুণঁযৌবনা শহুক্লা চতুদশনর চাঁদ 

এলোচুল এলোকেশন, তোমার আঁচল ধরে 

1নয়ে এস তোমার বহকের মাঝে ; 

কেটে যাবে আমার সারা জীবনের বন্ত্রণার সব অবসাদ ! 


১৬ 


সবুজ ত্বপ্পের দেশে 


সবুজ স্বশ্নের দেশে-_পতুথবদর ওপারে 
ঘুরে ঘহরে হয়রান হয়োছি উব্শস কুমারীর 
পানে চেয়ে-_ 

ীমল্টনকে ভেবে আম চলোছ গে*য়ো পথে 
পাড়াগাঁর আইবহড়ো ডেঙ্গো মেয়েরা 
ইস্দুরের ছানা নিয়ে খেলা করে 

সবুজ ধানের ক্ষেতে 

আইরর বনে 

মেঙো পথ বেয়ে চলে যায় 

ইরান দেশে নয়, তারা ব।ঈয়ের ঘোড়ায় 
চাবুক মারছে- 

অদ্রানের হেমন্তের রাতে 

নবদম্পা1তর 1পতের চামড়ায় 

রক্তমাখা ডাইগ্রেপাস 

মুক্ত ববহঙ্গ বন্দশ যৌবন যন্ত্রণায় 
কারাগারে 'প্রয়তমা 

মেঘ তার ঝালর 'বাঁছয়েছে 

হেযন্তের আকাশে: রক্তাক্ত রত্ব-সংহাসনে 
[শয়াল, শকুীনরা, দুগ্গান্ধি ভাগাড়ে 

মরা গরুর চামড়া, নাড়ন আর ভুশ্ড় নিয়ে 
কাড়াকাঁড় করে --***, 

ভারাক্রান্ত উবশশর ভরা যৌবন 

মধুর হেমন্তের রাতে 

জ্যোৎস্নার ডুবুডুবহ চাঁদ 

মন্দাক্লান্তা-ছন্দে গানের রেওয়াজ 

প্রেয়সীর কণ্ঠস্বর ভেসে আসে ঈথার স্পন্দনে ॥ 
ট্রাম থেকে পশ্ড়ে গভবতশ প্াড়াগাঁর বধ 
চলে গেল কবধখানায় । 


৯০ 


,দামড়া গর আর গ্রাভশ ডাকছে হাম্বা-হাম্বা রবে 
শয়ালেরা পালিয়ে যায় নদীর ওপারে-_ 
তাইচুর ধানের ক্ষেতে সোঁদা-গন্ধে 
ভারাক্রান্ত মন 
ফেলে আসা রসে-ভরা কুমারর যৌবন-জনীবন 
পিয়ানো বাজায় বসে যৌবনা কুমারী 
উবশীর কন্য। জ্যোছনার রাতে 
শরৎ, হেমন্তে নয়, বরষার [বিলচষে পেচা ভাকে । 
নেই জোনাকশর আলো 
বৈধব্য নারী-_-যোৌবনা অন্ধকারে চলে আসে 
শখশশান সমাধধ পরে- সঙ সেজে 
ও-পাড়ার আইবুড়ো মেয়েদের 
শোনায় হার সংকশীতন 
এখনও বাতাসে রপসীর পোড়া মাংসের ঘ্রাণ । 


৯১ 


শকুশ্ঈন আর ময়রের পাখনা দিয়ে সেজেছে ওরা 
সাঁওতাল মেয়েরা --*-** 

নাচ গান এই +নয়ে কাটে দন রাত, 

এই হল সাঁওতাল মেয়ে আর পুরুষের আনন্দ উৎসব 
তাঁড় আর মহুয়ার ফল খেয়ে 

মানুষের মাঝে মানুষী প্রিয়াকে করে চুদ্বন » 
কখনও বেহহ*স হয়ে থাকে যৌবনা সাঁওতালশ কন্যা 
সজারহর কাঁটা আর সাপের খোলস 

বনলতা বনফহল এই 'দয়ে সেজেছে 

রুপসশ সাঁওতালন কন্যা 

তারপর মহহয়ার ফল, তালরস খেয়ে 

কেটে গেছে কত বেহহ*স রাত 

সন্তান জন্ম গদতে 'দতে ভোরের সুষ্োদয় ॥ 


১০৯ 


ডাইনীর প্রেম আলেয়ার আগুন 
( শ্রীমতী আচার্ধকে মনে রেখে ) 


ডাইনর প্রেম আর আলোর আগুন 
এর থেকে অনেক ভাল পটাসিয়াম সাইনেড 
কখন বাজবে জীবনের শেষ মৃত্যু ঘণ্টা 
কখন ফিরে যাব পহীথবশর কবরখানায়, 
নব মেঘে আচ্ছন্ন অম্বর-__ 
সংঘাতে হারা জীবন যৌবন বেপথতু অন্তর 
অমাবস্যার কাঁঠন কালো রাত 
বৈমাঁনিকের দিক 'নর্ণয় যন্ত্র াবকল 
ওয়ারলেসের তারে সংবাদ নেই ; 
এখনই শ্লেন ক্লাস: হবে হিমালয়, কাণ্চনজঙ্ঘায়, 
[রোসমা অথবা গোবী সাহারায়__ 
চেরাপত্াঞ্জর মত আমার চোখের জল শেষ ঈশারা 
কন্তু একট তারা জহ্লছে-_-দর অ;:নক দুর পশ্চিম আকাশে 
ডাইননর প্রেম আর আলেয়ার আগ্ুন__ 
এর থেকে অনেক ভাল--মৃত্যুর আগে 
এয়ার হোন্টেসের ভালোবাসার শেষ চুদ্বন শেষ আলঙ্গন ॥ 


দ্২০ 


অনেক বছৰ পরে 


অনেক বছর পরে- খুজে পেয়োছি তোমাকে 

নরস বকুল আর রজনশগন্ধার মালা 

আহত সোৌনকের শেষ চু'বন যন্ত্রণার জহালা 

অশান্ত পিতৃহারা বালকের পালিত জননীর অযাচিত স্নেহ 
মহাসমহদের পালতোলা জাহাজের মাস্ভুল জানায় ঈশারা 
আকাশে গাঙ্টঁচল বুনো প্রজাপাঁতি তখনও খেল করে 
শ্রাবণের গোধুলশী বেলায়_- 


শিকারশর গহুলাবদ্ধ বুলেটের আহত বলাকা 

ডানা ঝাপ:ঢায় মরণ যন্ত্রণায় 

অশান্ত দাম্বালো জংলন মেয়ে ঝমরদ বেপথএ অন্তর 
সবাঁকছ হাঁরয়ে গেছে, সবাঁকছহ হাঁরয়ে বাবে 

বকহত মাস্তিত্ক হলে, তুমিও চলে যাবে 

বৈকালন্ দবসের শেষ ঘণ্টার শেষে 

রহস্যময়ী কৌতৃহল জবালা আর শেষ চুম্বন 

মেঘাবৃত ?নকষ কাঠন অমাবস্যার কালো রাত 

বুলেট বদ্ধ 'বহঙ্গ তখনও ডানা ঝাপটায় মরণ যন্ত্রণায় 
প্রেয়সীর বাঁকা হাত তনক্ষ তরবারর মত ঈশারা জানায় 
পাগলা গারদের পলাতক আসামী আম 

পাগলা গারদে পাগলা ঘণ্টা বাজে 

রাঁচশর মেঘাবৃত অম্বরে মেঘেননঈ কাতরা 

স্ইডেন, গ্রীস নয়, রাঁচশর গারদে আম পরাজত 

মেঘ আর মেঘেনী রত 

কখন বাজবে জীবনের শেষ ঘণ্টা 

শবদায় বেলায় যাঁদ তোমার প্রাতশ্রহাতি পায় 

তাহলে আম আর ফিরে যাব না 

পাঁথবর অর্ধ উলঙ্গ গারদখানায় 


দ্১ 


আমার বিদায় বেলায় 

যাঁদ ঘুমন্ত প্রেয়সণর ঘুম ভেঙে যায় 
গ্রভ“বতগ মেঘেনী যন্ত্রণায় কাতরা 
যাব না 'ফরে আর 

তোমার ভালবাসা পেলে, এ জীবনে 
পাগলা ঘণ্টা বাজে 

পাগলা গারদে । 

তারপর হধ হীতিহাস । 


৬৬ 


তোমার জন্মদিনে আমন্ত্রণ যদি পাই 


তোমার জন্মাদন কোন শ;ভ লগ্নে 

ঠনশ্চয়ই সোদন 'ছিল স্বাতী নক্ষত্র 

তাঁরখটা আমাকে জানাবে কনা জাননা 

1ববাহ এবং বাসর শধ্যায় পাইন তোমার আমন্ত্রণ 
অবশ্য তোমার সাথে--তখন ছিলনা কোন পারচয় । 
জন্মাঁদন শুভক্ষণে শরতের স্নিপ্ধ গোধূলী বেলায় 
তোমার আমন্ত্রণ যাঁদ পাই 

কণ্ঠে পরাব তোমায় মহুক্তাখাঁচত স্বর্ণহার 

কপালে পরাব রক্ত চন্দন টপ 

ছন্দভরা চণ্ল চোখে অনাবকৃত দ্বীপ 

আ'ফিকার গহশন অরণ্য বনে, 

কেটে গেছে আমার অনেক ভয়াতত রাত 

তোমার জন্মাদনে আমন্ত্রণ ষাঁদ পাই 

ফরে যাব না নিগ্রো আর বন্য কাক্রশ মেয়ের দেশে 
পাঁড়ব না কোন দিন ইিয়াড--১ডাঁস 

স্বাগনক প্রিয়া তুমি, 

ঘন্দ্রা বিহীন শক দ্বাদশশী রাতে স্বগ্নের মোনালিমা 
তোমার প্রেমে বাশ্দ আম ছলনার কারাগারে 

জন্মাদনে তোমার প্রেম যাঁদ সতা হয় 

বেতফল, কামরা, আম্রমক্ল আর রজননগন্ধা জাঁলয়া 
শুত্ক বনানন মাঝে *বাপদ-শাবকশ যথা ঘহুরিয়া বেড়ায় 
জন্মাদনে শপথ নিও, ছ*ড়ে ফেলোনা 

বেগম বাঁদীর শধ্যায় 

তোমার নয়া'নে সুমা আর কাজলের ছাপ 

আমার অশ্রুতে ধরা পড়েছে চেরাপঞ্জীর মেঘ-_ 
ভবহও আ'ম জন্মাঁদনে পরাব তোমায় রক্ত-চচ্দন টাঁপ 
তুম যে আমার আভিশগ্ত যন্ত্রণার জীবনে অনাবি্কৃত দ্বীপ । 


ডি 


তোমার ভালবাস! পেলে 


তোমার ভালবাসা পেলে 
এশিয়ার সুঘ“কে জানাব প্রণাম 

পদুকুরঘাটে আর দীঘির জলে গ্রাম্য বধুরা সাঁতার কাটে 
নবোঢ়া সুন্দরীর রুপসশ নারী যষ।বে পদ্মফুলের প্মবনে 
সাঁতারু বেশে দেখোছ তোমায় কপোতাক্ষের জলে 
কালছুলগ্‌লো কালাচল্লাপ্র মত খেলা করে 

নদীর জলে, পুকুর থাটে-_ 

তোমার চোখ দঁট কারীর তাড়া খাওয়া হারণীর মতন । 
তোমার মহখখাঁন জুন্দর 

নিমেঘ আকাশের “টাইগার ?হলে'র সযেদয়ের মতন 
তোমার বুকের স্তন শাঁসালো কাম্মীরের আপেলের মতো সুন্দর 
তুম সুন্দরী, তোমাকে দেখেছি আম 

শ্রী রাধকার বেশে- যমুনার জলে 

ভারত প্রেয়সঈর সমাঁধ তাজমহল দেখে 

মেটোন তোমার পিপাসা । 

তোমার ভালবাসা পেলে 

আম চলে যাব 

টেমসের ধারে_ শুনব নাই টিঙ্গলে: এর গান 

বাতাসের ঈথারে তোমার কণ্ঠস্বর 

শত শতাব্দীর পরে-- 

স্কাইলাক“ তোমার কণ্ঠস্বরকে চার করেছে 

সেই গানের স্বর তম আর আমি শুনব | 

তোমার ভালবাসা পেলে 

আম চলে যাব 

সেক্স পীয়রের দেশে_ 

দেখব শেলণ, কঈটস-, বায়রণের সমাধি মান্দির, 

পড়ব ফাঁন ব্রাউাঁনং এর শেষ রক্তাক্ত চিঠি 

সোঁদন থাকবে শুধু, 


৪ 
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লণ্ডনের আকাশে মেঘ আর মেথেলন 

করে না চলা-ফেরা 

তোমার কণ্ঠস্বর চুর ক'রে 

সকাইলার্ক গান কো'রছে 

সেই গানের স্বর ভেসে আসছে 

টেমস: আর আটলাশ্টকের ওপার থেকে 
তোমার ভালবাসা না পেলে, না যাঁদ পাই জীবনের লেনদেন 
যমুনা থেকে ভেসে যাব আমি টেম:সের কূলে 
জীবন হবে সফেন। 

ইয়োরোপের মেঘাচ্ছন্ন কুয়াশাভরা আকাশের 
তযাম শুক্লা একাদশণর চাঁদ 

যমুনার জলে শ্রীরাধকার বেশে 

হশরকীর মালা 'দয়ে সাজাব তোমাকে 

তাঁম 

আমার জবনের হশীরকশ জ্যোৎস্না রাত । 


২৪ (ক) 


মনকে প্রস্তত করে৷ নারী 


অনেক দিন ভেবোছ অনেক কথা নলব-_ 

তোমার সাথে নির্জনে, 
তম আর আমি থাকব দুজনে 
আর থাকবে পাঁথবশীর চাঁদ সূর্য 

[হজলের বনে । 
তোমার বুকে মাথা রেখে ঘুম ঘুম চোখে 
শুনব”তোমার কণ্ঠে ঘুমপাড়ানন গান 
তোমার গে।লাপন রক্তাভ ঠোঁটের চুদ্বন 
আর দহধে ভরা স্তনের স্পশে 
আমার জীবনে হবে নতুন সহযেণদয় 
দেখিয়াছি তোমার কতর্‌প কখনও গম্ভীর, 
কখনও আম্বাস 
সকরুণ নিঃশ্বাস 
আবাঢ় শ্রাবণ সন্ধ্যারাতে 
শরতের শুভ মেঘেনীর বুকে 
হৃদয়ে জাগিবে নূতন স্পন্দন 
ভুলে যাব যন্ত্রণার সব দিনগুলি 
ভুলে যাব বিষাক্ত নিশ্বাস-_ 
আমার উপর যাঁদ থাকে তোমার অযাচিত ববাস। 
জান না-_হৃদয়ে তোমার শিল্পীর কোন ছাঁবি আঁকা 
অমাবস্যা রাতে- যজ্ঞ শেষে ষোড়শী চণ্ডাঁলন?র বুকে 
মদ আর পোড়া মাংস 1নয়ে 
তান্ত্রিক জাঁপছে মোর মৃতহ্যবাণ । 
তার আগে তোমার বুকে মাথা রেখে 
শুনব তোমার কণ্ঠের ঘ:মপাড়ানপ গান !-- 
অথবা রক্তাভ ঠোঁটের চুদ্বন- 
জানি না হৃদয়ে তোমার কোন ছাব আঁকা, 
তোমার ছোবলে আম ঢুলে পড়ব কি না- 
জান না! 
অপরাজিতা, ময়্‌রকণ্ঠীী নীলার মত 
আম হব কিনা নীল বর্ণ! 


২৪ (খ) 


শার্ভবতী বিহগী গর্ভযন্ত্রণায় কাতর 


রাতজাগা পাখিরা এখন ঘুমোয়ান- 

আমার হাতঘাঁড়াঁট বন্ধ হোয়ে গেছে-_দহটো বেজে পনেরো মিনিটে 
রাতের 'নস্তব্ধতাকে ছিন্ন কোরে খান খান কোরে ভেসে আসছে 
ভ্‌তমপে চা আর ঘহুগরো পোকার ডাক-__ 

পরগাছার মগডালে রাতজাগা ককশ পাখীদের চোখে ঘহম নেই 
শংজার-চুম্বনে রত । 

বেতসলতার বনে গভ“বতণ 'বহগন গভ" যন্ত্রণায় কাতরা 
হাড়গিলা শকুনী-ভ্‌তমপেশ্চা-_শিয়ালেরা করে যাতায়াত 
*মশান পণতীর্ঘ-_ 

ডাগরওয়ালা ঘুম ঘুম চোখে কুকুরেরা ডেকে ওঠে 
দক্ষিণে*বরের পোষা পেত্ীগুলো- 

নাকিস্ুরে হি'হ করে হাসে আর কাদে । 

রামকৃষ্ণ সারদা মায়ের ধ্যানে বা তপস্যায় 

করোন কোনাঁদন কোন বিদ্ব_। 

সংসারে সঙ সেজে পেত্বীবেশন প্রেতাত্মারা আরো ভয়ঙ্কর ! 
আঁভশপ্ত জীবনে হয়__এ সংসারে এদেব আবভশব । 

শুক্রা চতুর্দশশীর চাঁদ নেই আকাশে 

তোমার উষ্ণ পালকে-শীতল বুকের মধ্যে 

আমাকে জোর কোরে জাঁড়য়ে ধরো প্রিয়তমা ! 

রাতজাগা পাথরা এখনো ঘুমোয়ান-১*** 

জেগে আছে গো-ভাগাড়ে- জেগে আছে পরগাছার মগডালে 
মাঝদাঁরয়ায় ভরাডুব হল--আমার সোনার ফসল । 


ক 


হ্যারিয়েট ওয়েট ভ্রক-এর গ্রতি 


আকাশের সূর্যকে ভালবাসলে-_ 
ভালবাসলে আলপস- ককেসাস্‌- 
সারপেন্টাইনের হদে তোমার আত্মহত্যা বাণ 
ছড়য়ে পড়ল মহা সূর্যের দেশে 
প্রেমের আবেগে থর থর প্রমোথডস আনবাউণ্ড-এর কাব 
পাথবখ কৃপণ বড়ই«কৃপণ তোমাকে বাঁচবার 
দিল না আঁধকার 
প্রেমকা তৃমি-তাই মহা সূর্যের আলোকে 
পেলে না আক্পজেন নিঃ*বাস হ'ল রৃদ্ধ। 
স্বর্ণকেশট মেরীর প্রেমে মহা সং হ'ল বিচালত-. 
জীবন যৌবন সবই ন*বর... 
বণ“ রথে চলে গেলে তুমি স্বর্গেপেলে দর্শন ঈশ্বর 
সাগরের জলে এলো সাইক্লোন ডুবে গেল 
উষার নব মহাসনুষ€। 
রাজকুমারী দ্বর্ণকেশীর জবন হ'ল-- অমাবস্যার কালোরাত । 
হ্যাঁরয়েট স্ব দুয়ারে আকছে শান্তিষন্দঞের আল-পনা 
বিজ্বপত্র, রক্তজবা, দহব্ণা আর ধান-__ 
হোমাগ্রির শেষ ভস্ম শ্বেতবস্ত্র__ 
প্রমীথিউস আনবাউণ্ড-এর কাঁবকে জানাই প্রণাম । 
মৃত সূয'কে ফিরিয়ে পেলে 
মত সূর্যের অকাল জীবন-__ 
মহা সমুদ্র সৈকতে। 
সারপেনটাইন হদের জল তার আগে পেশছে গেছে 
মহাসমুদ্রের বকে- জেগেছে নূতন স্পন্দন_ 
যেখানে খেলা করে সর্য-স্বর্গ-সমনুদ্র সফেন। 


২৬ 


সূর্ধকে ভালবাসলে 


সূর্যকে ভালবাসলে, 
তোমাকে ভালবাসবে- সযের সাতরঙ: 
পাপগ্রহে আক্রান্ত হবে না তুমি" 
কদৃস্টি থাকবে না-রাহহ-কেতু-শনির- 
তোমাকে পরাব না আম 
বোঁরল, কনডেনিয়াম অর বৈদহয'মাঁণ-_ 
সূর্যকে ভালবাসলে-_তুমি হবে মঙ্গলগ্রহের 
মাইকা, মিনারেলস- ফাঁসল । 
বৈজ্ঞানিকের গবেষণায় ধরা পড়বে -***** 
মঙ্গলগ্রহের প্রথম মানব প্রোমিকা তৃমি 
তুম হবে পাঁথবীর প্রথম ল্যাবরেটারর গবেষণার জীবন্ত নারী । 
মাটির পাাঁথবীর বহকে নয় মঙ্গলগ্রহে কালের ইতিহাসে । 
তুমি চিরন্তন শা*বত অক্ষয় । 
সূর্যকে ভালবাসলে- তুমি বুঝবে ভালবাসার প্রাতিদান । 
সাগরের জল-_পাহাড়ন ঝর্ণা__ 
এই মাঁটর পহঁথবীর বুকে--ধরা পড়েছে 
রকেটে তোমার কন্ঠের জয়গান । 
সূর্যকে ভালবাসলে--তুম হবে মঙ্গলগ্রহের 
শুরা চতুদশীর চাঁদ । 


*গ 


যদি ডুবে যায় আকাশের চাদ 


যদ ভুবে যায় আকাশের চাঁদ 

আকাশ হবে মেঘে ঢাকা কবরশ-_ 

তোমার আমার স্ব্নের মিনারগুুলো 
আছাড় খায়--সমহদের কিনারায় 

জ্যোৎস্না আর পাখীরা ডানা মেলেছে 
অধ্াণের নিঝৃূম দুপপরবেলায় 

তুমি চলে গ্যাছো-_ 

গাই হারণশর মত সবজ প্রান্তরে 
লতা-পাতা-গুল্ম-দহব্বাঘাস 

তোমার হাঁসি কান্না শব্দহীন 

মহগনাভি, কস্তুরী, গোলাপ -_ তাত্ররস 
দোপাটী, সমুখী তোমার নাভলর গন্ধে 
চাঁদ যাঁদ ডুবে ষ্বায় 

রাণা প্রতাপের চৈতকের মত 

আম হারয়ে যাব । 

কাঁবতার মালা 'দয়ে তোমায় পাঠাব বারতা 
তম গছলে আমার ছোটবেলার 

পুতুল খেলার সঙ্ষনণ । 

সত্য অথবা দবাপরে 

তোমার সাথে হোল আমার প্রথম পাঁরচয়__ 
শব্দহীন আকাশে মেঘেরা খেলা করে 
বিদত্যঢতের জলন্ত আগুন থাকে আমার উষ্ণ বুকে 
বারাঁট বছর পরে 

তোমাকে খাজে পেয়োছি শংক্লা দশমী রাতে 
গঙ্গা অথবা যমহনার জলে 

তোমার খোঁপায় পরাব আম বেল আর রজনীগন্ধার মালা 
ক্লান্ত পাখনর ডানায় 

আকাশের তারা চাঁদ সয" ফলবতন 


সা 


বকের পাখনার মতন- বরফে ঢাকা মসৃণ 
তোমার কোমল আলহুথাল; ভরা যৌবন । 
যাঁদ ডুবে যায় আকাশের চাঁদ 

ভালে যাও ! তোমার আভমানন ভালবাসা 
আম হারিয়ে যাব গ্রহতারকার দেশে 

ডুবে যাবে আমার জাহাজের মাস্তুল 
সাগরের কিনারায় । 

ধূসর বণ" চড়ুই পাখীর ডানায় 

কাজল 1টপের ছাপ 

তোমার চোখে সশ্িত কত যুগের গোপন ইশারা 
ঘাঁড়র কাঁটার মত সময় চলে গেছে 

চলে যাবে জীবনের সব বেদনার 'দিন 
তহীম বলোছিলে সোঁদন-_ 

বাঁচিতে চাহ না আর বেশশীদন 

তোমার শপথ যাঁদ সত্য হয় 

তাহলে আম বন্দী হব সাইবোরয়ায় 
তোমার নরম শরীরের স্পশ 

হদয়ের আঁভমানী ভালোবাসার স্পন্দন ॥ 
হবে না শা*বত 

ক্লান্ত পাখীর ডানায়-_মেঘেরা ভর দিয়ে চলে 
সা-ই-বে-রি-য়া-য় । 


বেইঠ্টে এক রাত 


লেপ্রসণ, রাড ক্যান্সার নয় টিউবারকিউলাসিস:-এ আক্রান্ত 
প্যারিসের পি. জি. হসএাপটাল-এর সজার অপারেশন: 
রাশিয়া, ওয়েস্ট জার্মানণ, ডাক্তার বৈজ্ঞানিক চিন্তামগন 
[শশ: ঘুমন্ত-বিহালা করছে, 

এয়ার পোর্টের তারে সংবাদ নেই 

ভুল হয়ান সাজে ঞ্টএর ডায়গোঁনাসসূ 

বেপথ: মাতৃহৃদয় । 


ধবহঙ্গের কলতানে প্রোমিকার প্রেম উদ-ভ্রান্ত__ 
হস-ঁপটাল কাঁপছে থরথর 

িলসাঁফ বুঝি না ঘুমন্ত শিশুর, 

ঘুীময়ে আছে রাত্র জাগা 

সমুদ্র অথবা পাহাড় পোঁরয়ে আসা বৈমাঁনকের মতন । 
শপ্রয়তমা হাতছান দেয় যেতে নাহ দিব 

গ্যাসপোন্টের শেষ আলো ভোরের সূর্যকে চুম্বন করে__ 
রেভেনা রাইনা নদীর বানে 

ভেসে গেছে আমার 1টউবারকিউীলাসসের জার 

নারী দাঁড়য়ে আছে রমলার বেশে 

প্যারস হাঙ্গেরী সুইডেন জার্মানের পথে 

এক রাত বেইরুটে ! 

তারপর ধীরে বহে িন'-এর তীরে, 

হস:ঁপটাল তখনও আমায় ছহুট দেয়ান 

বেড: বিছানায় যন্ত্রণায় কাতরা 

কখন বাজবে ঘন্টা বাড়ী ফেরার 

এক রাত বেইরুটে ! 

ণশশহর ঘুম ভেঙে গ্যাছে জীবন দেবতা 

বুঝ না শশুর কঠিন ফিলসফি। 
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নয়ানের অশ্রু উষ্ণ 


পেট্রম্যাক্সের আলো এসে পড়েছে 

তোমার বিদস্ধ জীবন যৌবনে 

গ্যাসের আলো নিভে গেল কুমার সৈকতে 
প্রেয়সীর নয়ানের একফোঁটা অশ্রু 

কারখানার গালত লাভা, উদ-ভ্রান্ত কম“জণবনে 
তাকে ত দেখাঁন কোনাদিন-! 

যে নারা দাঁড়য়ে আছে জীবন যৌবন 'নয়ে অশোকবনে 
আকাশের সপ্তশিখা হয়েছে ক্ষত 

প্রাসাদের কন্যা বেপথু যৌবনা 

প্যারসের পথে যেও না 

[ফিরে এস এশিয়ার উলঙ্গ বন্দরে 

যেখানে মাস্তুল তোলা জাহাজ হহইশেল 'দয়ে 
এগিয়ে চলেছে লোহত সাগরের বুকে 
অধ্াণের রাতে ব্যাবিলনের ইতিহাস পাণ্ডুর 
তবদও ইতিহাস লেখা হবে শাশ্বত যুগের 
লাভা ইস্পাত গলছে-_ 

ইতিহাস কৃপণ নয় ! 

শ্রীমকের দীর্ঘ*বাস ভেসে আসে 

বয়লারের আগহন আর গিয়ারং হুইশেল থেকে 
রাত জাগা প্রেয়সণীর নয়ানের অশ্রু উ্ণ 

বৃকে বেদনার পুঞজ্জীভূত কত হাতহাস। 


* প্রসব যন্ত্রণায় কেদে ওঠে 


সাডার স্ট্রট আর কঁড: স্ট্রীটের 

দাম্বালে যৌবনা রূপসী নারী 

শনয়ে যাবে আমায় নরক অনলে | 

যাঁদ শুরা চতুদশটীর চাঁদ আকাশে ডুবে যায় । 
ভালবেসোছিনহ মেয়ে মানহষেরে 

তাই অপরাধী আসামগ আম য্এণ।য় কাতরা 
মুখরা নারী নাদুস দেহ নিয়ে 

খেলা করে, জন্ম দেয় 

ধান কাটা হয়ে গেছে তেপান্তর মাতে 

আ'ম তখন লাস কাটা ঘরে 

আক্রান্ত ক্যান্সারে বুকে যক্ষা 

দায়ী নয় কীড: স্ট্রীটের এ দাম্বালে রূপসী নারী 
ভালবেসেছিনহ যে মেয়ে মানুষেরে 

কণ্ঠে তার বিষের বাণ-_ 

আভশাপ দেয় তাই আমি আক্রান্ত হব ক্যান্সারে 
মাংসের ঘ্ৰাণে গাই-হারিণনীর উন্মাদনা আসে 
ছুটে আসে ভরা যৌবনা গাই-্হরিণী । 


সজার বাজায় ঘন্টা দেবদার ৰনে 

বিহঙ্গের কলতান বনানীর অন্তরালে 

আাম্বুলেন্সে চলোছি আম বিদায় নবাসনে-- 

পাক" স্ট্রীটের কবরখানায় অথবা জহলন্ত সাশ্নিক নিমতলা শ.শানে 
কাম্পত বনানন কাঁপে থরথর হেমন্তের জ্যোংস্না রাতে 

ভরা উব্শী কন্যা, কে*দে ওতে প্রসব যন্ত্রণায় 

বৈধব্য নারী বধ সঙ সেজে দাঁড়য়ে আছে 

আ'ম তখন লাস: কাটা ঘরে । 
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বাদ্ঝর। শ্রাবণ সন্ধ্যায় 


হুয়াংহো নদশীর তরে মরা শব 1ীনয়ে_ 
খেলা ক'রছে আমার জৰ্লাময় 'প্রয়তমা, 
হাড়াঁগলা শকুনন, শাল, দুরন্ত কাকেরা 
আমার মাংস আর হাড় নিয়ে কাড়াকাড়ি করে 
পাঁথবীর মায়াহশীন শনশানে 

নীল রাত্রর কাল শর্বরীর বনুকে 

জশবন বেদনায় জরাতুর ৷ 

আ'ফ্রকার হিংস্র বন্য মানুষের 

কাঠন হৃদয় মাঝে আম ধরা পড়ব সোঁদন-_ 
জীবনের ভরা যৌবন 

শোষণ ক'রেছে দানবীয় হৃদয় গভে | 
অমাবস্যার রাতে পেত আর দানবীরা খেলা করে-_ 
পৃথিবীর শশানে-__ 

তোম।র স্বপ্নভরা সুন্দর হৃদয় বক্ষে 

শুরা দশমীর চাঁদ আমাকে আশ্রয় দাও 
বাদলঝরা শ্রাবণের সন্ধ্যায় 

আভশস্ত জীবনের সব আশা হবে শেষ, 
অমরাবতাঁ নীলাভ বিষাক্ত জীবন সৈকতে 
তোমার কণ্ঠ নীল সাগরে হবে বিষহশীন-_ 
কালজয়ন প্রেয়সণর প্রেম যৌবন সুন্দর জীবন 
হবে শা*বত । 


অস্ত যাওয়া দিগন্তে সযের মত হবে না ম্লান 
বেয়ারিং পোম্টকার্ডের চিঠিতেও লেখা থাকবে না 
,আমার ঠিকানা । 


জীবন পহুঞশভূত বেদনার ইীতিহাস:*" 
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, শণশান বৈরাগ্য জঞলবে দাবানল-***** 
চন্দন কান্ঠের । 
পৃথিবীর বুকে দিয়ে যাব শুধু 
কাঁবতার ঝরা কাব্য-_ 
আর তোমার জন্য তুলে রেখে ঘাব 
এই মাটির পৃথিবীর বুকে 
আমার গান আর কাঁবতার নতুন সনেট । 


ভোরের কলঙ্কিত আচল 


পলাতক কোনো রাজবন্দনীকে পেয়োছিনু খু'জে 

ফ্রান্সের রেস্তোরাঁয় অথবা ক্যাবারে ড্যান্সারের ঘরে 

যৌবনা যুবতা কণ্ঠের রাগ-রাগিনী 

ধরা পড়োছিল ছেখ্ড়া সেতারের তারে-_ 

লজ্জাবতী লতার ফাঁকে দেখোঁছলাম কাণ্চনজণ্ঘার কঠিন বরফ 
হিম ঘাসে-_শাশরের মুখে চুদ্বন করে ভোরের লাল সূর্য । 
বৌবাজারের ফুটপাথে মৃত মান:ষের মুখে জমাট বেধে আছে 
তখনো কাল রক্ত । 


কপোতা কে*দেছিলো দশমগর অস্ত চাঁদের মতন শ্রাবণ রাতে 
রাজবন্দীকে ভালবেসে আম বৌবাজারের ডীর্মলা বেশ্যা । 

শিবের মাথায় জল দেওয়ার পথে 

মৃত্যু তৃষ্ণার একফোঁটা জল 'দিয়োছিল মুখে 

বৃকফাটা ক্ুদ্দনে বৌবাজারের উর্মিলা বেশ্যা 

বলোছলো শুধহ--আম অসতী নারী, আম বারাবলাসিনী, আম গাঁণকা 
তোমাকে বাঁচাব আম গাঙগুরের জলে ভাসাব ভেলা-_ 

আম জান আম অসতী ! সতী সাধ্ৰী নই আমি বেহুলা 
বুড়ো শিবের মাথায় যাঁদ ঢেলে থাকি গঙ্গার পাবত্র জল-_ 
তোমার মুখখানি ঢেকে দেব আম 

ভোরের কলাশ্কিত আঁচল 'দিয়ে__ 

আকাশের তারারা তখনও খেলা করে ভোরের সূযোদয়ের সাথে । 
পলাতক কোন রাজবন্দীর প্রেমে বান্দন আমি ফ্রান্সের কারাগারে । 


৩ 


তুমি আমাকে ভালবাসলে 


তুম আমাকে ভালবাসলে আকাশে চাঁদ উঠবে 
মেঘেরা খেলা করবে মহক্ত আকাশে । 
তোমার ভালবাসা পেলে সেই মেঘ পাঠিয়ে দেব মরুভূমির বুকে ; 


তুমি আমাকে ভালবাসলে ! আকাশে সূযেদয় হবে, চাঁদ উঠবে 
দেখা দ্রেবে মেঘাবৃত আকাশে রামধনহ-সপ্তাশখা । 


তুম আমাকে ভালবাসলে, 

চেরাপতাঞ্জতে আর বৃষ্টি হবে না; 

তুমি আমাকে ভালবাসলে, সাইবোরিয়া গোঁব সাহারায় বষ্টি হবে। 
তুম আমাকে ভালবাসলে হিরোশিমার ভূমিকম্প থেমে যাবে । 
আফ্রিকার গহীন অরণ্যে সূয উঠবে, 

আর কোনাদন জাহাজডুবি হবে না সাগর মহাসাগরের বুকে 

বন্ধ হয়ে যাবে ভিস্ভিয়াসের অগ্ন্যদ্গার । 


তুমি আমাকে ভালবাসলে পাঁথবীর সব অন্গুখ সেরে যাবে 
সের আলোয় মরে যাবে ক্যান্সার, 
আর 1নঃশেষ হবে সব দুরারোগ্য ব্যাধির জাম“ । 


তোমার ভালবাসা ঘাঁদ না পাই জীবনে 

তুম আমাকে পাঠিয়ে দিও কার্শিয়াঙের টি. বি. স্যানিটোরয়ামে 
সেখান থেকে আমি আকাশ দেখব 

দেখব ময়রের পাখনায় কত রঙ: 

যারা কোনাঁদন ভালবাসা পাইীন, বাঞ্চত-লাঞ্চত তারপর সুকান্ত, কটস-- 
শুক্লা চতুদশর চাঁদ_তোমার ভালবাসা যাঁদ না পাই 

রঞ্জনরশ্ম দিয়ে আমাকে পুঁড়য়ে ফেলো না 

স:যের আলোয় আম পুড়ে ছাই হোয়ে যাব। 

তোমার ভালবাসা পেলে-_এাঁশয়ার আকাশে নূতন সূযেশদয় হবে 
কত মাছ-_কত পাঁখ--কত বিষধর সাপেরা খেলা করে 

ইছামতশ, কপোতাক্ষ, আর দীঘির কালো জলে । 


৩৬ 


গাঙচল, গাওশালিক, পানকৌড়ী বন্য বলাকারা 

আঁধার খোঁজে আর খেলা করে 

হোগলা মেলে শালহক বনে। 

আর শামুকের উপর শামুক রেখে, শামুক ভাঙে--শামুক ভাঙা কেউটে 
ঘরচিতা সাপেরা তখন খেলা ক'রে আমার শয্যার বাতায়নে । 


তমি আমাকে ভালবাসলে, আমরা দুজনে খেলা করব 
আকাশের চদ-সূর্য নিয়ে । 

তোমার ভালবাসা না পেলে আমার বিমান যেয়ে পেশছাবে 
নউইয়কের এয়ারপোর্টে 

পথে বেইরুটে থাকব এক রাত ; 

দেখব না জাহাজের কারডোর হতে 

মুক্ত হাঁসর ঝণণা পার্ণমার চাঁদ । 


তোমার ভালবাসা পেলে আমাকে যেতে হবে না 
এঁশয়ার আকাশ ছেড়ে 

যেখানে ক্লান্ত চতুদশীর চাঁদ রাতের তারাকে চুম্বন করে । 

ক্ষুধিত জরাফের মত চোখে ধরা পড়ে তোমার অব্যক্ত অপলক দৃচ্টি। 
তোমার ভালোবাসা পেলে আমার হৃদয়ের ভূমিকম্প থেমে যাবে 


তোমার ভালবাসা পেলে আমার চোখের জলে 
ধরা পড়বে না চেরাপ্যাঞ্জর মেঘ । 

তোমার ভালবাসা পেলে আকাশের গ্রহ-তারকা আর দরের আসংমান 
চাঁদ-সূর্যকে করে চুম্বন ॥ 

তুমি আমাকে ভাল না বাসলে 

একমুঠো রোদ্দুর ছড়ে মারব- 

তুমি আমাকে ভাল না বাসলে 

ছতু*ড়ে মারব একমুঠো আকাশ-_ 

তুমি আমাকে ভাল না বাসলে 

ছ"ু*ড়ে মারব একমুঠো চাঁদ-_ 


৩৪ 


তুমি আ্বামাকে ভাল না বাসলে 
ছ"*ড়ে মারব আকাশের মুঠো মনুঠো তারা । 


তারপর তোমার ভালবাসা পেলে, 

তুম আমাকে একমহঠো গঙ্গামাঁট ছদড়ে মেরো, একমুঠো গঙ্গাজল । 
তোমার ভালবাসা পেলে, 

তোমার সাথে সাঁতার কাটব গঙ্গা, যমুনা, সাগরের জলে । 
ঢেউগুলো তোমার ৰৃকে আছাড় খেয়ে 

আবার ফিরে আসবে আমায় হৃদয় মাঝে | 


তোমার ভালবাসা না যাঁদ পাই-_ 

মাঝদারিয়ায় যাঁদ তুমি আমার হাত ছেড়ে দাও, 
টাইট্রাঁনক জাহাজ- হালভাঙ্গা মাঝ, 
জাহাজের কারডোর হতে পড়ে যাওয়া--- 
সাঁতার না জানা নতুন নাবকের মত, 

আম চিরতরে ডুবে যাব গঙ্গা অথবা সাগরে । 


গঙ্গার কুলে সাগরের কিনারায় দাঁড়য়ে, 
তুমি আমাকে ছং*ড়ে মারবে-সোদিন_ 
তোমার চোখের একফোঁটা অশ্রুজল 
আর হৃদয়ের একমুঠো ভালবাসা । 


৩৮ 


রক্তজব৷ 


ঘর ছেড়ে চ'লে যাব, ঘরছাড়া কোরলে তুমি". 

মহছে যাবে না কোনাঁদন আমার সব দ:ঃখ সব আঁভশাপ 
হৃদয়ে পেয়োছ আঘাত-_কারা দয়োছলো আভশাপ 
জান না-_আম আভশপ্ত'** 

জীবনের দুর্বল মুহৃতে, সৃষোগ নিয়োছিলে তুমি 
শাইলক কন্যা । 

সতেরো বছর বয়সের কিশোর মনকে ক'রোছিলে চুরি 
হশরকের মত শান: দেওয়া মন তোমার ইস্পাতের ছার । 


না'নকার রন্ধে তোমার ড্রাগনের বিষাক্ত নিঃ*বাস । 
কেহ বএঝবে না, বুঝবার কেহ নাই 

এ তীব্র হৃদয়ের যন্ত্রণার দহন জবালা । 

আমার বুকের রক্তের বদলে যাঁদ দিতে পার তোমায় কারোন্সর নোট - 
তাহলে তোমার ভালবাসা পাব আমি 
সোনাগাছির রুমা আর বেগম সুলতানার মত । 
বাঝয়াছ, পাঁড়য়াছি অনেক দর্শন, বিজ্ঞান-__ 
যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ ক'রে দোখয়াছি 
রক্তজবা বনে-ফটিবে না আর কোনাদন 
রক্তজবা ফুল ! 


৩০ 


অবশেষে তোমাকে খুঁজে পেলাম 


অবশেষে তোমাকে খু*জে পেলাম পলাতক রাজবান্দনীর মত 
জনারণ্যে কোলকাতায় 

' খাঁচার পাখণর মতন 

তোমার ভালোবাসায় আম বন্দী হলাম-__ 

অনেক খু'জেছি তোমাকে দেবদারু-পাইন-জারুল-খে জর বনে 
তোমার দেখা যাঁদ না'পাই-_না যাঁদ পাই তোমার ভালবাসা 
মহাসাগরের বুকে অথবা মহাকাশ শুনো আমার ডানা ভেঙে যাবে 
আম হারিয়ে যাব শুভ্র বালির হীরাঁক সৈকতে 

ফেলে আসা জীবনের সব ইতিহাস ধরা পড়বে কাঁচপোকার পাখনায় । 
চাপ চুপি এসোছিলে জ্যোৎস্না রাতে 

ব'সোঁছলে মটর দাওয়ায় 

তোমার পায়ের শব্দ শুনানি 

রুপকথার গজ্পের মত কত কথা ব'লেছিলে 

সোঁদিন ; 

কত গান শুনিয়েছিলে তোমায় ছে'ড়্য বীণার তারে 

তারপর চলে যাবে কোথায় কতদ্‌রে 

জান না-_ 

দৃজনের হবে অনেক ব্যবধান । 


যেখানে আদম ধহগের বাঁঘনীর যৌনজহরের বিকার নিয়ে 
খেলা করে বেত আর হোগলা বনে । 

আমি ধরা পড়েছিনু বাঘিনশর কাছে 

আমাকে ছ্রাময়াছে দিনে-রাতে-_ সবর্ষণে 

বেয়নেট: অথবা বোমারু জেট: বিমানের আঘাতে 
প্রেতাআর-হুদ্বন-নিঃমবাস-ভালোবাসা-_-অগ্রাণের রাতে 
অসহ্য যন্ত্রণায় কাতরা-_-পিরামিডভ্‌ নিস্পন্দ নথর । 


অবশেষে তোমাকে খুজে পেয়োছ কোলকাতার জনারণ্যে 
খুজে পেয়োছি আকাশ, বাতাস, নক্ষত্র, সম:দ্ে 
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সবখানে তুমি আছ--তোমার অপরূপ মর্তি দৌখয়াছি আঁম-- 

তোমাকে দেখিয়াছি আম বুকভরা সোহাগ নিয়ে 

নবান্ন ধানশীষ নিয়ে খেলা করিতেছ হেমন্তের রাতে 

আঁচলে সাজয়েছ-_দুধেভরা ধানের শীষ 

তোমার কোমর বন্ধনে । 

এই পৃথিবীর বুকে গ্রহ-তারকার দেশে দেখিয়াছি তোমার কত রূপ 

চোখে তোমার শিষ্পর কারংকার্য- গোপন ইশারা 

আদিমের কোন ভাস্কর অথবা শিল্প তোমার ছাঁব এ*কেশদয়ে মরে গেছে 
চলে গেছে পাঁথবীর ওপারে- ফিরে আসবে না আর কোনোদিন 


ডেসবাডমোনা- ম্যাকবেথ মোনালিসা তোমার কাছে পরাজত 
কাণ্চনবরণণ ধানের শীষ নিয়ে খোলতেছ তম এশিয়ার নবান্ন ধানক্ষেতে 
অগ্রাণের জোছনার রাতে 

অপরাজতা কাঁঠাল চাঁপা লঙ্জাবতশ আর মালতনলতার বনে 
তোমার কন্ঠের রাগ-রাগিণগ ভেসে আসে ইথারে। 

ভেসে আসে ইথারে তোমার কণ্ঠের গান 

বেহ্‌লা তখন ভেলায় গাঙ্গ:রের জলে 

নাগ-নাগিনীরা ফণা তুলে দিতেছে 

তোমার কণ্ঠের গানের সুরে হয়ে তন্ময় 

নবোঢ়া রূপসা বধ্‌ তুলসঈতলায় দিয়ে যায় সাবের প্রদীপ 
ক্লান্ত রাতের তারারা দিনের সূর্যকে চুম্বন করে-। 


৪৯ 


হেনরিয়েটার চোখের জল 


দরে মিনারে মিনারে লাল বাতি জহলে 
জানায় সগন্যাল সঙ্কেত ইশারা-_ 
বাড়ী আর প্রাসাদগুলো দাঁড়য়ে আছে 
ই*টের স্তূপাকৃত হয়ে । 


বিকেলের রোদ্দুর পড়েছে তোমার মহখে, 

দাঁড়িয়ে আছ জানালার সাঁশ“তে-_ 

কতযুগ ধরে দাঁড়য়ে আছ তোমার সাজান বাতায়নে-_ 
জান 'প্রয়তমা ! 

তুম হবে ইতিহাস 

পাকসার্কামের ময়দানে 

কাব পত্রী হেনারয়েটার পাশে 

অথবা মমতাজের সমাধি মান্দর তাজমহলের দেশে 
তুমি হবে চিরন্তন শাশ্বত অক্ষয় । 


তোমার সমাধ পরে জেহলে দিয়ে যাব 

সবহজ বাতির সংকেত ইশারা-_ 

একাঁদন বৈকালন গোধ্ীলবেলায় 

একাকিননঈ চলে যেয়ো 

তুমি ! 

পার্কসারক্ীসের হেনটরয়েটার সমাধি মান্দিরে । 

যুগ যুগ ধরে ঘহমিয়ে আছে, ঘুমিয়ে থাকবে 
ইতিহাসের পাতায়__ 

হেনাীরয়েটার বুকের উপর মৃত্যু ধান শোনা যায়। 
কাকের কোলাহল? কাকেরা ডাকছে কা-কা রবে; 
অশহভ সংকেত ধ্যান সমাধি মান্দরে । 

কাব পত্বীর জীবন ইতিহাস সুখ-দুঃখের খাঁনতে ভরা : 
আমার মৃত্যুর আগে জানাতে ভুল কোর না তোমার ঠিকানা !- 
প্রয়তমা ! 


৪২ 


তোমার চোখের জল যেন দোখিতে না পাই এ জীবনে 
কাঁদবে না কোনাঁদন, কাঁদবার কিছ নাই । 


মেঘনাদবধের কাবপত্বী তোমাকে সেলাম-_ 
হেনারয়েটা |! তোমার রেশমশ চুলগুলো 

হাওয়ায় উড়ছে সাগরের কূলে অথবা ঢেমসের ধারে ; 
তোমার ফাঁসলগতুুলো এখনও জীবন্ত । 

শুক্লা চতহ্দশীর রাতে আকাশে তারারা কাঁদে-__ 
হেনারয়েটার চোখের জল এখনও শ-্কায়াঁন, 

এখনও কান্নার করুণ ধবাঁন শোনা যায় 

টেম-সের ধারে আর াবালেতের আকাশ হতে 
পাক'সাকশসের কব্রখানায় 

শপ্রয়তম। ! 

তোমার চোখের জল যেন দেখতে না পাই কোনো দন, 
সাত সবাঁকছ: রেখে যাব- 

আমার মৃতহর আগে আমাকে জানয়ে দিয়ো 

তোমার শা*বত ঠিকানা । 

হেনরয়েটার চোখের জল এখনও শহ্কায়ান 

তোমার অশ্রুধারা ধরা পড়েছে 

টেমসং আর ভারত সাগরে । 
শাম্ঠা-_মেঘনাদ-কাঁবপত্বশ্ন হেনৃিয়েটা 

তোমাকে সেলাম । 


জড়িয়ে পড়েছি তোমার আচলে 


জাঁড়য়ে পড়েছি আঁম-_তোমার আঁচল আর ওড়নার জালে 
বেধে ফেলেছ আমায় তোমার সোনালন গুচ্ছ চুল দিয়ে 
জাননা বোরখার 'িানচে নয়ানের আখিতে 

কোন মায়াজালের স্বপ্ন ইশারা-_ 

প্রজাপাঁতর পাখনায় দেখিয়াছি কত রঙ । 

ময়না গাঙশা লিক কাকাতুয়ার কণ্ঠে 

শুনোছ তোমার কত গান 

ট্রাসামঢটারে ধরা প*ড়েছে তোমার সব কথা সব গান 
কখনও বা ওয়ারলেসের তারে 

শুনতে পাই তোমার কত গোপন কথা । 

জাঁড়য়ে পড়ছি তোমার তন্দ্রালহ চোখের মায়াজালে 
তুমি এলে আমার কাছে অনেক সাধনার পর 

তোমাকে পেলাম খুজে 

একাকিনশ ছিলে না ছিলো সোঁদন তোম।র সাথে 
তোমার নিজের রক্তের কেউ 

আমার দহঃ$খ যন্ত্রণার সব কথা চুপি চুপি বলে ছিলাম 
এ বষণ্ণ মহান ষুবতশকে রাজপথে 

তাই তোমার সাথে হল আমার পারিচয় । 

নতাঁশরে পড়েছি ধরা- তোমার অচিল আর ওড়নার জালে 
মেঘ আছে আকাশে জল নেই এঁ মেঘে 

শুক্রা দশমী রাতে মেঘেরা খেলা করে 

তৃষ্ণার্ত চাতক পাখনর মত 

চেয়ে আছ এ মেঘে আছে জল 

তুমি আকাশের মেঘেন? 

দোঁখয়াছি চোখে তোমার অযাচিত জননণর স্নেহ 
মুখে তোমার বন্ধুর প্রেম 

হৃদয়ে তোমার 'প্রয়ার ভালবাসা 

তাই তোমার কাছে ধরা প'ড়েছি নতাঁশরে আম 


হি 


মহাসমদুদ্র যেমন ধরা পড়ে মেঘ আর মেঘেনীর কাছে 
বে'ধে ফেলেছ আমায় তোম।র শায়ার দাঁড় 'দয়ে 

যেমন ক'রে রোজ বাঁধ কোমর বন্ধন । 

অনেকাঁদন তোমাকে খ:*জোছ বৈকালশ বেলায় 

অনেকদিন তুমি যাওয়ার আগে চ'লে গোছি আম 
খু*জোছি তোমায় বরষার রাতে 

রাজপথে 

অনেকদিন তোমাকে অনেক কথা বলেছি 

দোঁখাঁন তোমার কোন বিস্ফোরণ আম 

তুমি আকাশের মেঘোঁন, তোমার কাছে ধরা পড়োছি মহাসমুদ্রে আম 
তুমি মহাসমহদ্রু, তোমার কাছে ধরা পড়েছি কাণ্ুনজগ্ঘায়__ 
তোমার কাছে ধরা পণড়েছি গঙ্গা, পদ্মা, যমুনার জলে 
সাঁতার কাঁটব তুমি আর আম 

স্বপ্নে যেমন করে বাল্যকালে 

তোমার সাথে সাঁতার কেটোছ পহকুরে অথবা দশীঘর জলে 
কত ঢেউয়ের আছাড় লেগেছে তোমার বুকে । 

তোমার আঁচলের গেরো যাদ খুলে যায় 

কমলালেবহর খোসার মত যাঁদ ছুড়ে ফেল ডাস্টাবনে 
সোদিন বিকৃত মাঁস্তহুক 1নয়ে চুপ করে ব'সে থাকব 
তোমার সহোদরের মত-_ 

নরালা নিজন পৃথিবীর বুকে 

আমার সব আভমান সেদিন শেষ হয়ে যাবে 

তুমি পাবে পারত্রাণ 

তোমাকে নিয়ে আমার সব খেলা 

সব স্বপ্ন শেষ হবে এই বাটে 

তোমার গহালাবদ্ধ বুলেটে 

আমি চ'লে যাব পীথবীর *মশান ঘাটে । 

তবুও তুমি 

অহওকারে গাববতা শুক্লা দশমণীর চাঁদ 

রেসকোর্সে জ্যাকংপটে বিজাঁয়নী নারীর মতন 

1বজয় মাল্য প"'রবে রেস কোর্সের মাণে, 

আমার চিতা সদন জবলবে এই বাটে-__-এই ঘাটে 

জাঁড়য়ে পড়োছি আগ তোমার আঁচল আর ওড়নার মোহজালে 
তোমার ভালবাসা না পেলে 

আম শেষ হয়ে যাব- আমার চোখের অশ্র5জলে। 


৪ 
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চোখ দুটো আমাকে অন্ধ ক'রে দাও 

তোমার হাতের আদিম যুগের নখাগ্র দিয়ে, 

আমার প্রেম আমার ভালবাসার 

পহনজনম ঘটবে না আর তোমার নেশায়__ 

তারপর আমার চোখ দুটো 'দয়ে যাব আম 

কোন জন্মান্ধ শিশুকে পাঁথবী সর চাঁদ আকাশ দেখবে 
যন্ত্রণায় হবে না কাতরা আমার মতন 

ব্যর্থ হবে না শত প্রেয়সশর প্রেম 'প্রয়ার ভালবাসা । 
আম ঘর বে*ধেছি শহরে 

আ'ম ঘর বে-ধোছ গ্রামে 

আম ঘর বে*ধোছি সাগরে 

আম ঘর বে"ধেছি পাহাড়ে । 


তোমার ঘহম ঘুম নয়ানের দৃম্টি আছে সম্বল 
তোমার একটুখানি ভালবাসা না পেলে 
আমার সব ঘর ভেসে যাবে 

অন্ধ-চোখের জলে । 

আম ঘর বে'ধোছ আমোরকায় 

আ'ম ঘর বে"ধোছ জাম্ণানে 

আম ঘর বে*ধোছি সুইডেনে 

আ'ম ঘর বে*ধোছ ফ্রান্স, গ্রশসে । 


অবশেষে তোমার নয়ানের দহ্স্টি 

হৃদয়ের ভালবাসা না পেলে 

আমার ভালবাসার সব নেশা কেচে যাবে । 
চোখ দুটি অন্ধ করে দাও 

সব ঘর ভেসে যাবে 

আমার চোখের জলে । 


৪৬ 


কেঁদেছিল রণজপথ 


তোমার চোখের একফোঁটা অশ্রুজল 

পড়েছিলো সোঁদন রাজপথে-_তাজা রক্ত 

তোমার নাসকার রন্ধের করুণ ীন*্বাস, 

বলাকার দীঘ বাস 

উষ্ণ তাজা রক্ত, এখন প'ড়ে আছে 

পথ হ'ল তার সাক্ষী । 

পথের ক্লান্তিতে ঝ'রে পড়ে আকাশের তারারা 

শুক্লা দশমীর চাঁদ যন্ত্রণায় কাতরা ! 

চোখে মুখে তোমার ক্লান্তির ছাপ-- 

এশয়ার [পঙ্গল ধূসর আকাশে, বাতাসে 

যন্ত্রণার করুণ আর্তনাদ ভেসে আসে তোমার 'নি*বাসে 
শরতের বিষণ্ণ গোধূঁীল বেলায়, তাঁমি এলে-_ 

জানালে সব কথা--সব ইীতিহাস-_াকিছু রয়ে গেল বাকণী 
তোমার সব কথা আমি বুঝি না 

বুঝবার মত ক্ষমতা আজ আর নাই ! 

বুকের মধ্যে তণর যন্ত্রণার কাঁঠন জহালা বৈশাখী মেঘের গজন 
কুলে এসে আঘাত খাওয়া মৃহাসমহদ্রের ঢেউয়ের মতন । 
তোমার চোখের এক ফোঁটা উফ অশ্রুজল 

আমার প্রেম_ যাঁদ সাঁত্যি হয় 

শরতের গোধ্?ীল বেলায় 

জীবন যন্ত্রণায় 

যক্ষাপ্রয়া__ 

তোমার সাথে হবে আমার পাঁরচয় 

দ্রৌপদশীর সাজে 

এসো কাছে 

ছুটে চলে মন কোন অজানা নক্ষত্র সন্ধানে 

এ অসহ্য যন্ত্রণার জীবন-_ 

আমার প্রেম যাঁদ সত্য হয় 


৪৭ 


দও না 'ফারিয়ে, দাও আশ্রয় 

শনস্পন্দ, নিথর জশবন বেপথ--হৃদয় 

সব কিছহ ভুলে যাব তোমার ভালবাসা পেলে 
তারপর- তুম হবে ইতিহাস । 

তোমার ফাঁসল আর চোখের ফসফরাস: 

মাথার সোনালশ গুচ্ছ চুলগুলো খুজে পাওয়া যাবে 
মেরী, ফান ব্রাউানং, হেনারয়েটার মত সত্য অথবা দ্বাপরে । 
তোমার নাসিকার 'িকঠুর আঘাতে 

তাজা রক্তে 

কেদেছিলো রাজপথ-_ 

কে'দোছলো সমহদ্রের মস: ফেনপহ্জ 

আসছে পাঁথবীর ভ্রুণ শিশুরা । 

শ.ক্রা দশমীর চাঁদ ক্লান্ত-_-সংঘাতে হারা 
কে'দেোছিলে একাঁকনী-_ রাজপথ মহ্যমান, 

ছিলো না রেকডপ্লেয়ারে অথবা পা1খর কণ্ঠে গান 
আ'ম যাঁদ হারিয়ে যাই মহাসমুদ্রের বুকে অথবা 
আকাশ শুন্যে 

সব !কছ ভূলে যাব- তোমার ভালবাসা পেলে 

তুম হবে হাতিহাস। 


স্বাগাত জানায় তোমার ভালোবাসা 


ত্রকট পবতের ঝোড়ো হাওয়ার শেষে গোধ্যাল সম্ধ্যায় 
ময়রের নাচ দেোখয়াছি আম 

ডানা ঝাপোয় চুম্বন শঙ্ষারে--সন্তান জন্ম দেয় 
গর্ভশয়া ময়রের নাচ__সবাঙ্গ কাঁপে থরথর 
দোখয়াছি আম । 

সতশন জামাই বরণ করে 

যেমন করে 

1দবতীয় পক্ষের শাশুড়ী কম্পন আনে শরশরে 
কাজল বরণশ মেঘ 

ঝড়ের প্রস্তুতি জানায়, 'ত্রক্‌ট পবতে, এলো বরষা 
ময়রের নৃত্য দোখিয়াছি 

দোঁখয়াছ ময়রের পাখনায় কত রঙ । 

মেঘ মেঘেন্কে আদর করে 

করে চুম্বন শঙ্জার-__ 

বকের শুভ্র পাখনার মতন 

মেঘেরা ডানা মেলেছে তোমার হৃদয় মাঝে 
সীতার শয্যাভবনে-_-াত্রক-ট পব“তে 

তহাম, আম, আর আমাদের ভালবাসা 
আকাশের চাঁদ 

বন্য *বাপদেরা খেলা করে 

জ্যোৎস্নার রাত 

নিরাশার আশা বুকে 

কাজল বরণ মেঘ স্বাগত জানায় 

তোমার ভালবাসা ॥ 


০৪৯ 


ঘর বেঁধেছি মেঘের বুকে 


ভালবাসা চাইলেই ভালবাসা পাব কনা জান না 
তুম সৃযেণদয় দেখবে এখনও অধ শতাব্দী 

টকৈহ আমাকে ভালবাসোন ভালবাসা পাইন জশবনে 
তাই আমাকে কিছুদিনের মধ্যে চ'লে যেতে হবে 
মা-বাবা থাকবে না সোৌদন-_থাকবে তুমি 

তুমি আমাকে অবহেলা ক'রে চ'লে গেলে 

জান আম 

অধ শতাব্দী পরে আমার সমাঁধর উপর 

জন্ম নেবে কচ দুবা ঘাস তার উপর শাশবেব জল 
অমাবস্যা রাতে জেহলে রেখো প্রদীপের আলো 
--ঞএ'কে রেখে যেও তোমার পায়ের পদাচিহ। 
মাতরূপিণস-_তুম গরাঁবন+-_তুম প্রেয়সন দ্রৌপদশ 
ভুলে যেওনা ব্রোপদশী ? 

পণ্চস্বামণর ভালবাসায় ছিল গাঁবতা । 

নরম ঘাস শীশরের জল সযে'র ভালবাসা 

অবহেলা ক'রে দরে চলে যেয়ো না সফল হবে তোমার আশা 
গভবিতা বলাকা খড়কুটো দিয়ে বাঁধবে নখড় 

মেঘের বুকে সন্তান সম্ভবায় ক্লান্ত পাখনায় 

ডানা ঝাপটোয় 

যন্ত্রণায় কাতরা । 

মেঘেব বুকে ঘর বেধোঁছ--হাত বাড়ালেই দ্রৌপদ 
স্বগন আমার চোখের জলে- নরম হাতের স্পশ 
সুযে'র সাত রঙের স্বর্ণ মুকুট পরাব তোমায় 
তোমার কোমল হাতের নরম স্পর্শ 

না পেলে হৃদয়ের ভালবাস। 

আমার চোখের জলে সেই ঘর ভেসে যাবে ভেঙে যাবে 
ঘর বেধেছি মেঘের বুকে--মেঘ হবে তার সাক্ষণ। 


